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সাইয়্েযদ মুজতবা মুসাভী লারী

নূর েহােসন মিজদী কর্তৃক ইংেরিজ েথেক অনূিদত

কাযা ও কাদর ইসলামী আকােয়েদর (েমৗিলক িবশ্বােসর) এমন দু’িট গুরুত্বপূর্ণ িবষয় যা িনেয় প্রচুর িবতর্ক হেয়েছ
এবং প্রায়শই যার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। এ ভুল ব্যাখ্যার কারণ হেলা িবষয়িট সম্পর্েক সিঠক জ্ঞােনর অভাব অথবা
ক্েষত্রিবেশেষ েকান অসদুদ্েদশ্য। এ সম্পর্েক স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য এখােন আমরা িবষয়িট িনেয় সংক্েষেপ
আেলাচনা করব।

আমরা  সামান্য  িচন্তা  করেলই  েদখেত  পাব  েয,এ  িবশ্েবর  প্রিতিট  সৃষ্িটই  সূক্ষ্ম  িহসাব-িনকাশ,েযৗক্িতকতা  ও
িনয়ম-কানুেনর ওপর িভত্িতশীল। প্রিতিট িজিনসেকই একিট িনখুঁত পিরমােপর িভত্িতেত এর যথাস্থােন স্থাপন করা
হেয়েছ।  েয  েকান  িকছুই  েয  সব  কারণ  ও  উপাদােনর  ওপর  িনর্ভরশীল  তা  েথেকই  তােক  িচহ্িনতকরেণর  ৈবিশষ্ট্যসমূহ
উদ্ভূত হেয় থােক।

িঠক  েযভােব  প্রিতিট  প্রপঞ্চ  সুিনর্িদষ্ট  কারণ  েথেক  তার  প্রাথিমক  অস্িতত্ব  লাভ  কের,একই  কারণ  েথেক  তার
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্িযক ৈবিশষ্ট্যসমূহ লাভ কের থােক; তার আকার-আকৃিত ও আয়তন বা পিরমাণও একই উৎস েথেক উদ্ভূত
হয়। েযেহতু কারণ ও ফলাফেলর মধ্েয একিট িমল থােক,তাই কারণ অিনবার্যভােবই ফলাফেলর মধ্েয এমন গুণ-ৈবিশষ্ট্য
প্রদান করেব যার সােথ তার িনেজর সত্তার মূল সুেরর বা মূল মর্েমর সম্পর্ক রেয়েছ।

ইসলামী িবশ্বদৃষ্িটেত কাযা ও কাদেরর তাৎপর্য হচ্েছ িবশ্বেলােকর সকল িবষেয়র ক্েষত্ের এবং সকল িকছুর পিরমাণ
ও সীমার ব্যাপাের তাঁর অলঙ্ঘনীয় ফয়সালা। মানুেষর কর্মসহ সৃষ্িট-ব্যবস্থায় যা িকছু সংঘিটত হয় তা েস সেবর
কারণসমূেহর দ্বারা সুিনর্িদষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী হেয় যায়। েয কারণ ও িবিধর ওপর সমগ্র িবশ্বব্যবস্থা িটেক আেছ
এিটই তার অিনবার্য দািব।

কাযা  বা  ফয়সালা  মােন  হচ্েছ  েকান  িকছু  িনর্ধািরত  হেয়  যাওয়া-যার  পিরবর্তন  সম্ভব  নয়।  এ  িবষয়িট  দ্বারা
আল্লাহ্তায়ালার সৃজনশীলতা ও তাঁর কাজেক বুঝায়। অন্যিদেক কাযা বা তাকদীর মােন হচ্েছ পিরমাণ বা অনুপাত এবং
এর  দ্বারা  সৃষ্িট-ব্যবস্থার  প্রকৃিত  ও  গুণেক  এবং  এর  সুশৃঙ্খল  ৈবিশষ্ট্যেক  বুঝায়।  এর  মােন  হচ্েছ
আল্লাহ্তায়ালা এ সৃষ্িটেলাকেক সুপিরকল্িপত ও সুশৃঙ্খল কাঠােমা প্রদান কেরেছন। অন্য কথায়,কাদর হচ্েছ সকল
সৃষ্িটর সােথ আল্লাহ্তায়ালার সৃজনশীলতার সংশ্িলষ্টতা।

এ িবষয়িটেক িভন্নভােবও প্রকাশ করা েযেত পাের। তা হচ্েছ,তাকদীর মােন বাহ্িযক ও বাস্তবভােব েকান িকছুর সীমা
ও অনুপাত িনর্িদষ্ট কের েদয়া,মানিসকভােব নয়। একজন স্থপিত যখন েকান কমপ্েলক্স ভবন িনর্মাণ করার প্রস্তাব
কেরন  তখন  িতিন  তাঁর  পিরকল্পনা  বাস্তেব  কার্যকর  করার  আেগ  মেন  মেন  এিটর  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  এবং  এর  িদক  ও



মাত্রাসমূহ  ৈতির  কেরন।  েকারআন  মজীেদ  এই  সুিনর্িদষ্ট  ধরন-ধারণ,রূপ,ৈবিশষ্ট্য  ও  অনুপােতর  কথা  বলা  হেয়েছ
এভােব  :

إنِا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ

“িনঃসন্েদেহ আিম প্রিতিট িজিনসেক সুিনর্িদষ্ট অনুপােত সৃষ্িট কেরিছ।”-(সূরা কামার : ৪৯)

আল্লাহ্তায়ালা আেরা এরশাদ কেরন :

قَدْ جَعَلَ اللـهُ لكُِل شَيْءٍ قَدْراً

“আল্লাহ্ প্রিতিট িজিনেসর জন্যই অনুপাত িনর্ধারণ কের িদেয়েছন।” (সূরা আত তালাক : ৩)

েকারআেন  কাযা  শব্দিট  যুক্িতসঙ্গত  ও  প্রাকৃিতক  প্রেয়াজন  অর্েথ  তথা  েয  কারণ  েকান  িজিনেসর  আত্মপ্রকাশ
অিনবার্য কের েতােল তার সবগুেলা অংশেক একত্ের বুঝায়। এর মােন হচ্েছ যখন েকান িকছু উদ্ভেবর জন্য প্রেয়াজনীয়
ও  সুিনর্িদষ্ট  পিরমােণ  সংশ্িলষ্ট  উপাদান,শর্তাবলী  ও  কারণ  পরস্পর  সম্পৃক্ত  হেব  তখন  তার  উদ্ভেবর  জন্য
আল্লাহ্  তায়ালার  ইচ্ছা  স্বতঃস্ফূর্তভােবই  কার্যকর  হেব।

আল্লাহ্ সকল িজিনেসর ক্েষত্েরই তার স্থান-কাল পিরস্িথিত এবং তৎসহ তার সীমা ও অনুপাতেক দৃষ্িটেত েরেখ তার
িভত্িতেত  ফয়সালা  প্রদান  কেরন।  বস্তুত  এ  সৃষ্িটেলােক  েয  েকান  উপাদান  বা  কারণ  প্রকািশত  হয়  তা  আল্লাহ্
তায়ালার  ইচ্ছা  ও  জ্ঞােনর  বিহঃপ্রকাশ  এবং  িতিন  এ  সৃষ্িটেলােকর  জন্য  েয  লক্ষ্য  িনর্ধারণ  কের  েরেখেছন  তা
বাস্তবায়েনর হািতয়ার মাত্র।

েয  েকান  িজিনেসর  িবকাশ  ও  উন্নয়েনর  সম্ভাবনা  ঐ  িজিনেসর  সত্তার  িভতেরই  িনিহত  রাখা  হেয়েছ।  পদার্থ  গিতরূপ
প্রাকৃিতক িবিধর ওপর িনর্ভরশীল। পদার্েথর মধ্েয িবিভন্ন রূপ পিরগ্রহণ এবং িবিভন্ন প্রক্িরয়া অিতক্রম করার
সম্ভাবনা িনিহত রেয়েছ। িবিভন্ন উপাদােনর প্রভােব পদার্থ িবিভন্ন অবস্থা ও  গুণাবলীর অিধকারী হয়। পদার্থ
িবেশষ িবেশষ প্রাকৃিতক উপাদান েথেক শক্িত গ্রহণ কের যা তােক অগ্রগিত লােভ সাহায্য কের,িকন্তু যখন অন্য কতক
সুিনর্িদষ্ট উপাদােনর সােথ তার সংঘর্ষ ঘেট তখন তার অস্িতত্ব হািরেয় েফেল ও িনশ্িচ‎‎হ্ন হেয় যায়। কখেনা কখেনা
তা  িবিভন্ন  পর্যায়  অিতক্রম  কের  অগ্রসর  হয়  এবং  েশষ  পর্যন্ত  তার  উন্নিতর  উচ্চতম  পর্যােয়  উপনীত  হয়।  আবার
কখেনা  কখেনা  তা  স্থিবর  হেয়  হেয়  যায়  ও  আর  সামেন  অগ্রসর  হেত  পাের  না।  েকান  েকান  ক্েষত্ের  তার  গিত  দ্রুত  ও
অনুভবেযাগ্য এবং েকান েকান ক্েষত্ের তােত পরবর্তী স্তরসমূহ অিতক্রেমর জন্য প্রেযাজনীয় গিতর অভাব থােক এবং
তা খুবই ধীর গিতেত অগ্রসর হয়।

অতএব,েদখা  যাচ্েছ  েয,িবিভন্ন  িজিনেসর  বিহঃপ্রকাশ  সরাসির  বা  প্রত্যক্ষভােব  একমাত্র  কাযা  ও  কাদেরর  সােথ
সম্পৃক্ত নয়। েকননা কারণই ক্িরয়ার প্রকৃিত িনর্ধারণ কের। েযেহতু বস্তুগত িজিনসগুেলা িবিভন্ন ধরেনর কারেণর
সােথ সম্পৃক্ত েসেহতু েসগুেলা অবশ্যই িভন্ন িভন্ন পেথর অনুসরণ করেব। প্রিতিট কারণই তার অধীন বা তার সােথ
সম্পৃক্ত সত্তােক একিট িবেশষ পেথর সােথ সংবদ্ধ কের েদয়।



উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্িত অ্যােপনিডসাইিটস েরােগ ভুগেছ। এ হচ্েছ িবেশষ কারণ েথেক উদ্ভূত পিরণিত। অতঃপর তার
জন্য দু’িট স্বতন্ত্র পিরণিত অেপক্ষা করেছ। হয় েস অ্যােপনিডসাইিটেসর জন্য অস্ত্েরাপচার করােত সম্মত হেব;
তাহেল েস আেরাগ্য লাভ করেব অথবা েস এেত অসম্মত হেব যার ফেল অ্যােপনিডসাইিটেসর কারেণ তার মৃত্যু ঘটেব। এ
দু’িট পরস্পর িবেরাধী িসদ্ধান্ত গ্রহেণর ইখিতয়ারই তার রেয়েছ এবং এভােবই িবষয়িট ভাগ্যিলিপ বা পিরণিতর মধ্েয
অন্তর্ভুক্ত হেয় থােক।

অতএব,েদখা  যাচ্েছ  েয,ভাগ্যিলিপ  বা  পরিণিত  (অেনক  ক্েষত্েরই)  পিরবর্তনেযাগ্য।  িকন্তু  ব্যক্িত  েয  েকান
িসদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না েকন তা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক িনর্ধািরত ভাগ্যিলিপ বা পিরণিতর বাইের নয় (কারণ
আল্লাহ্তায়ালা অেনক িবষয়েকই এভােব পিরবর্তনশীল কের িনর্ধারণ করেছন)।

অতএব,েকান ব্যক্িত যিদ তার হাত গুিটেয বেস থােক আর বেল,‘আিম যিদ েবঁেচ থািক,তাহেল এিটই আমার ভাগ্যিলিপ,আর যিদ
আমার ভাগ্যিলিপেত তা েলখা না থােক,তাহেল আিম যতই িচিকৎসা করাই না েকন,আিম মের যাব’,তাহেল তার েস কথা েমােটই
সিঠক ও যুক্িতসঙ্গত নয়।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্েছ এই েয,আপিন যিদ িচিকৎসা েনন ও সুস্থ হেয় যান তাহেল এিটই আপনার ভাগ্যিলিপ। আর আপিন যিদ
িচিকৎসা না েনন এবং মারা যান,তাহেল এিটই আপনার ভাগ্যিলিপ। আপিন েযখােনই যান এবং যা িকছুই করুন না েকন তা
অবশ্যই ভাগ্যিলিপর আত্ততাভুক্ত।

েয সব েলাক অলস ও উদাসীন এবং এ কারেণ কাজ করেত অস্বীকার কের,তারা প্রথেম কাজ না করার িসদ্ধান্ত েনয়; অতঃপর
যখন কপর্দকশূন্য হেয় পেড় তখন ভাগ্যিলিপেক েদাষােরাপ কের। তারা যিদ কাজ করার িসদ্ধান্ত িনত এবং তার মাধ্যেম
অর্থ  উপার্জন  করত  তাহেল  একইভােব  তা  তােদর  ভাগ্যিলিপর  ফলাফল  হেতা।  অতএব,আপিন  কর্মতৎপর  ও  অধ্যবসায়ী  েহান
অথবা অলস েহান,েকান অবস্থায়ই আপিন ভাগ্যিলিপর লঙ্ঘন করেত পােরন না।

অতএব,ভাগ্েযর পিরবর্তন মােন কার্যকারণ িবিধর িবেরািধতা বা ভাগ্েযর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ নয়। এ িবশ্েব ফলাফল
প্রদানকারী েকান উপাদানেকই সর্বজনীন কারণিবিধর বিহর্ভূত গণ্য করা েযেত পাের না। যা িকছু ভাগ্েয পিরবর্তন
ঘটায় তা স্বয়ং কারণ িবিধরূপ শৃঙ্খেলর এেককিট আংটাস্বরূপ এবং কাযা ও কাদেরর বিহঃপ্রকাশ। অন্য কথায় বলা চেল
েয,একিট ভাগ্যিলিপর (কাদর) দ্বারা আেরকিট ভাগ্যিলিপ পিরবর্িতত হেয় যায়।

িবিভন্ন জ্ঞান-িবজ্ঞােন েযখােন েকান প্রপঞ্েচর েকবল একিট িদেকর প্রিত িনর্েদশ করা হয় এবং প্রপঞ্েচর মাত্র
সুিনর্িদষ্ট  কেয়কিট  িদকেক  এিগেয়  েনয়ার  িবষয়িট  প্রদর্শন  করা  হয়,তার  িবপরীেত  অিধিবদ্যার  িবিধ-িবধান
সংযুক্িতর  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  সংশ্িলষ্ট  প্রপঞ্েচর  সােথ  সম্পৃক্ত  হয়  না।  যিদও  িবিভন্ন  িবিধ-িবধান  একিট
প্রপঞ্চেক িনয়ন্ত্িরত কের এিগেয় েদয় তথািপ প্রপঞ্চিট কতখািন িনয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল তা িবিধিবধােন িবেবিচত
নয়। বরং অিধিবদ্যার ব্যাপকিভত্িতক িবিধ-িবধােন স্বয়ং প্রপঞ্চ ও তােক িনয়ন্ত্িরতকরণ বা এিগেয় েদয়া-উভয়ই
একত্ের িবেবিচত হয়। অতএব,প্রপঞ্চিট েয িদেকই েযেত চায় না েকন,তা অপিরহার্যভােবই ঐ িবিধ-িবধােনর আতওতাভুক্ত
থােক।

এ  ক্েষত্ের  িবষয়িটেক  একিট  িবশালায়তন  মােঠর  সােথ  তুলনা  করা  চেল।  েকউ  মােঠর  সর্ব  উত্তের  বা  সর্ব  দক্িষেণ



েযখােনই থাকুক না েকন,েস এ মােঠর মধ্েযই থাকেছ। কারণ,এর সকল অংশই মােঠর অন্তর্ভুক্ত।

সংক্েষেপ বলা চেল েয,কাযা ও কাদর কার্যকারণ মূলনীিতর সর্বজনীনতারই প্রিতিনিধত্ব কের মাত্র-অন্য িকছু নয়।
কাযা ও  কাদর এমন এক অিধিবদ্যাগত সত্েযর প্রিতিনিধত্ব কের যােক ৈবজ্ঞািনক উপাত্ত পরীক্ষা-িনরীক্ষা করার
অিভন্ন পন্থায় পরীক্ষা-িনরীক্ষা ও পিরমাপ করা সম্ভব নয়।

কার্যকারণ মূলনীিতর বক্তব্য হচ্েছ এই েয,প্রিতিট প্রপঞ্েচরই একিট কারণ রেয়েছ,িকন্তু প্রকৃতপক্েষ শুধু এর
িভত্িতেত  েকান  ভিবষ্যদ্বাণী  করা  সম্ভব  নয়।  বস্তুত  এ  হচ্েছ  এমন  একিট  ৈবিশষ্ট্য  (সংক্রান্ত  ধারণা)  যা
পুেরাপুির  অিধিবদ্যাগত  সেচতনতাশূন্য।  কারণ,অিধিবদ্যাগত  িবধানসমূহ  হচ্েছ  এক  ধরেনর  বর্ণনামূলক  জ্ঞান  এবং
িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রপঞ্েচর  জন্য  স্িথিতশীল  িভত্িত।  এ  কারেণ  েকান্  িবেশষ  প্রপঞ্চ  সংঘিটত  হেল  তােত  েকান
পার্থক্য েনই। এ হচ্েছ একিট মজবুত ও স্িথর মহাসড়েকর ন্যায়। েলােকরা এ মহাসড়েকর েকান্ িদক েথেক েকান্ িদেক
যাচ্েছ বা েকান্ অংশ িদেয় যাতায়াত করেছ তােত েকান পার্থক্য েনই; সর্বাবস্থায় তারা এ মহাসড়েকই চলাচল করেছ।

আিমরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.) একিট ভাঙা েদয়ােলর ছায়ায় বেস িবশ্রাম িনচ্িছেলন; মেন হচ্িছল েয,েদয়ালিট ধেস
পড়েব। তখন সহসা িতিন উেঠ দাঁড়ােলন। তাঁেক প্রশ্ন করা হেলা :  “আপিন িক বুঝেত পারেছন েয,আল্লাহ্ তায়ালা িক
িনর্ধারণ কের েরেখেছন?” িতিন বলেলন,“আিম আল্লাহর িনর্ধারণ (কাদর) েথেক আল্লাহর িনর্ধারেণর আশ্রয় গ্রহণ
করিছ।”  অর্থাৎ  “আিম  এক  ভাগ্যিলিপ  েথেক  আেরক  ভাগ্যিলিপর  িদেক  গমন  কেরিছ।  ভাগ্যিলিপর  জন্য  বসা  ও
গাত্েরাত্থান  অিভন্ন।  ভাঙা  েদয়ালিট  যিদ  আমার  ওপর  ধেস  পেড়  এবং  তােত  আিম  আঘাত  পাই,তাহেল  তা-ই  হেব
ভাগ্যিলিপ,আর  আিম  যিদ  িবপজ্জনক  জায়গা  েথেক  সের  যাই  এবং  আঘাত  পাওয়া  েথেক  েবঁেচ  যাই  তাহেল  তাও  হেব
ভাগ্যিলিপ।”

েয  সব  ব্যবস্থা  ও  প্রাকৃিতক  িবধান  িবশ্বজগতেক  পিরচালনা  করেছ  এবং  অলঙ্ঘনীয়রূেপ  কার্যকর  রেয়েছ  েকারআন  েস
সবেক ‘আল্লাহর সুন্নাত’ বেল অিভিহত কেরেছ। এরশাদ হেয়েছ :

وَلَن تجَِدَ لسُِنةِ اللـهِ تبَْدِيلاً

“েহ রাসূল! আপিন কখনই আল্লাহর সুন্নােত েকান পিরবর্তন েদখেত পােবন না।”-(সূরা আল আহযাব : ৬২)

আল্লাহ্  তায়ালার  অলঙ্ঘনীয়  রীিত  বা  সুন্নােত  আেরা  যা  অন্তর্ভুক্ত  রেয়েছ  তার  মধ্েয  একিট  হচ্েছ  তা-ই  যা
িনম্েনাক্ত  আয়ােত  িবধৃত  হেয়েছ  :

الحَِاتِ لَيَسْتخَْلفَِنهُمْ فِي الأْرَْضِ نَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصِذـهُ الوَعَدَ الل

“েতামােদর  মধ্েয  যারা  ঈমান  এেনেছ  এবং  যথাযথ  কর্ম  সম্পাদন  কেরেছ  আল্লাহ্  তােদর  সােথ  অঙ্গীকার  কেরেছন
েয,তােদরেক  অবশ্যই  ধরিণর  বুেক  সুপ্রিতষ্ঠা  ও  স্বীয়  প্রিতিনিধত্ব  প্রদান  করেবন।”-(সূরা  আন  নূর  :  ৫৫)

পিবত্র েকারআেনর েঘাষণা অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার আেরকিট অলঙ্ঘনীয় রীিত হচ্েছ :



روُا مَا بأِنَفُسِهِمْ َىٰ يُغرُ مَا بقَِوْمٍ حَت َـهَ لاَ يُغالل ِإن

“িনঃসন্েদেহ  আল্লাহ্  েকান  জনেগাষ্ঠীর  অবস্থােক  পিরবর্তন  কেরন  না  যতক্ষণ  পর্যন্ত  না  তারা  তােদর  িনেজেদর
মধ্যকার অবস্থার পিরবর্তন ঘটায়।”-(সূরা আর রাদ : ১১)

দীনী  িবশ্বদৃষ্িট  অনুযায়ী  সত্যসমূহ  েকবল  বস্তুগত  কার্যকারেণর  চার  েদয়ােলর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  নয়।
প্রপঞ্চসমূহেক েকবল েস সেবর ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য সম্পর্ক ও তােদর বস্তুগত মাত্রাসমূেহর িভত্িতেত িবেবচনা করা
উিচত নয়। অবস্তুগত উপাদানসমূহ বস্তুগত উপাদানসমূেহর বিহর্ভূত ক্েষত্রসমূেহ িনয়ন্ত্রেণর অিধকারী এবং েকান
প্রপঞ্েচর আত্মপ্রকােশর ক্েষত্ের এ সব অবস্তুগত উপাদােনর স্বাধীন ও িসদ্ধান্তকর ভূিমকা রেয়েছ।

এ  িবশ্ব  েকানভােবই  ভােলা-মন্েদর  মধ্যকার  পার্থক্েযর  সােথ  সম্পর্কহীন  নয়।  মানুেষর  কার্যাবলী  তার
জীবদ্দশায় কতগুেলা প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট কের। পিরবার-পিরজন,আত্মীয়-স্বজন এবং অধীনেদর প্রিত দয়া,অনুগ্রহ ও
মহানুভবতা এবং আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্িটর প্রিত ভােলাবাসা ও েসবা হচ্েছ এমন কতক উপাদান যা িবিভন্ন অবস্তুগত
উপায়-উপকরেণর  মাধ্যেম  েশষ  পর্যন্ত  মানুেষর  ভাগ্যিলিপেত  এক  ধরেনর  পিরবর্তন  আনয়ন  কের  এবং  তার  জন্য
শান্িত,সুখ  এবং  আল্লাহ্  তায়ালার  অনুগ্রহ  বৃদ্িধর  কারণ  হয়।

অন্যিদেক জুলুম-অত্যাচার,অিবচার,পরশ্রীকাতরতা,অহিমকা,আগ্রাসী মেনাবৃত্িত ইত্যািদ িতক্ত ফল প্রদান কের এবং
অিনবার্যভােবই  ক্ষিতকর  ফলাফল  িনেয়  আেস।  অতএব,এ  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  লক্ষ্য  করেল  েদখা  যায়  েয,প্রকৃিতেত  এক
ধরেনর প্রিতদান ব্যবস্থা িনিহত রেয়েছ। কারণ,এ িবশ্বজগেতর এক ধরেনর উপলব্িধ ক্ষমতা ও েচতনা রেয়েছ; এ িবশ্ব
েদখেতও পায়,শুনেতও পায়। এর প্রিতদান প্রদােনর পদ্ধিত কাযা ও  কাদেররই এক ধরেনর বিহঃপ্রকাশ মাত্র। এ  েথেক
পািলেয় যাওয়া অসম্ভব,আপিন েযখােনই যান না েকন আপিন তার মুেঠার মধ্েযই থাকেবন।

একজন িবজ্ঞানী বেলন,“বলেবন না েয,এ িবশ্েবর উপলব্িধ ক্ষমতা েনই। কারণ,তাহেল কার্যত আপিন আপনার িনেজেকই
উপলব্িধ-ক্ষমতাহীন  বেল  অিভযুক্ত  করেবন।  আপিন  এই  িবশ্েবরই  একিট  অংশিবেশষ  িহসােব  অস্িতত্ব  লাভ  কেরেছন।
সুতরাং  এ  িবশ্েবর  যিদ  সেচতনতা  না  থােক  তাহেল  আপনার  মধ্েযও  েকানরূপ  সেচতনতা  েনই।”

ভাগ্য িনর্ধারেণর ক্েষত্ের অবস্তুগত উপাদানসমূেহর ভূিমকা প্রসঙ্েগ েকারআেনর িনম্েনাক্ত আয়ােত আেলাকপাত
করা হেয়েছ :

بُوا فَأخََذْناَهُم بمَِا كَانوُا يَكْسِبُونَ كِن كَذ ٰـ مَاءِ وَالأْرَْضِ وَلَ نَ الس هِم بَركََاتٍ مَْقَوْا لَفَتحَْنَا عَلأهَْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَا َوَلَوْ أن

“জনপেদর  অিধবাসীরা  যিদ  ঈমান  আনয়ন  করত  এবং  (আল্লাহ্  কর্তৃক  িনিষদ্ধ  তােদর  জন্য  ক্ষিতকর  কাজ  েথেক)  েবঁেচ
থাকত  তাহেল  অবশ্যই  আিম  তােদর  জন্য  আসমান  ও  যিমেনর  বরকতসমূহ  উন্মুক্ত  কের  িদতাম।  িকন্তু  তারা  (সত্যেক
গ্রহেণ) অস্বীকৃিত জানাল। সুতরাং তারা যা অর্জন কেরিছল েসজন্য আিম তােদরেক পাকড়াও করলাম।”-(সূরা আল আ’রাফ :
৯৬)

অপর এক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :



وَمَا كُنا مُهْلكِِي الْقُرَىٰ إلاِ وَأهَْلُهَا ظَالمُِونَ

“েকান জনপেদর অিধবাসীরা জােলম না হেয় থাকেল আিম েস জনপদেক ধ্বংস কির না।”-(সূরা আল কাসাস : ৫৯)

অদৃষ্টবােদর সমর্থকরা তােদর মেতর সমর্থেন প্রমাণ িহসােব কাযা ও কাদর-এর উল্েলখ কের থােক। তােদর মেত কােরা
পক্েষই স্বাধীনভােব েকান কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কারণ,আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ ও িবেশষ এবং ভােলা-মন্দ
িনর্িবেশেষ মানুেষর সকল কাজেকই পূর্ব েথেক িনর্ধারণ কের েরেখেছন। অতএব,েকান মানুেষর জন্যই িনজ েথেক েকান
কাজ েবেছ েনয়ার সুেযাগ েনই।

প্রকৃতপক্েষ অদৃষ্টবাদ ও অলঙ্ঘনীয় পিরণিতর মধ্েয িবরাট পার্থক্য রেয়েছ। েয েকান প্রপঞ্চই,যখন তার সবগুেলা
কারণ,অন্য কথায় পূর্ণ কারণ িবদ্যমান হয়,তখন তা সংঘিটত হেত বা অস্িতত্ব লাভ করেত বাধ্য। আর পূর্ণ কারণরূপ
শৃঙ্খেলর আংটাসমূেহর একিট হচ্েছ মানুেষর িচ‎‎হ্ন  যা  স্বীয় সুিনর্িদষ্ট ভূিমকা পালন কের। মানুষেক স্বাধীন
ইচ্ছাশক্িত প্রদান করা হেয়েছ। এ কারেণ তার কাজকর্েমর িপছেন সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য থােক। আর েস তার
লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  হািসেলর  জন্য  কতক  স্বয়ংক্িরয়  প্রাকৃিতক  িবধােনর  (েযমন  :  মধ্যাকর্ষেণর  টােন  বৃষ্িটর
েফাঁটাসমূহ িনেচ েনেম আেস) অনুসরণ কের না। এর অন্যথা হেল স্বাধীন ইচ্ছার অিধকারী মানুষ তার অন্তের িনিহত
লক্ষ্য-উদ্েদশ্যসমূহ  বাস্তবায়েনর  েচষ্টা  করত  না।  আর  এ  বাস্তব  অবস্থা  অদৃষ্টবাদীেদর  দািবর  সম্পূর্ণ
িবপরীত।  কারণ,অদৃষ্টবাদীরা  মানুেষর  স্বাধীন  ইচ্ছােক  অকার্যকর  গণ্য  কের  এবং  সকল  কারণেক  এককভােব  আল্লাহ্
তায়ালার  সােথ  এবং  মানুেষর  সত্তার  বিহর্ভূত  উপাদানসমূেহর  সােথ  সম্পর্িকত  কের।  বস্তুত  কাযা  ও  কাদের
িবশ্বাসী  েকবল  তখনই  অদৃষ্টবােদ  পর্যবিসত  হয়  যখন  মেন  করা  হয়  েয,কাযা  ও  কাদর  মানুেষর  ক্ষমতা  ও  ইচ্ছােক
অকার্যকর বা িনরর্থক কের েদয় এবং এ কারেণই মানুষ যা িকছু কের তােত তার িনেজর ইচ্ছার েকান ভূিমকা বা প্রভাব
আেছ বেল মেন করা হয় না। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্েছ এই েয,কাযা ও কাদর আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক িনর্ধািরত কারণ ও
ফলাফল-এর ব্যবস্থাপনা ছাড়া আর িকছুই নয়।

পিবত্র  েকারআন  জানাচ্েছ  েয,যারা  নবী-রাসূলগেণর  িবেরািধতা  কেরিছল  এবং  আল্লাহর  মেনানীত  ব্যক্িতেদর
িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  কেরিছল  তােদর  েকউ  েকউ  কাযা  ও  কাদরেক  অদৃষ্টবাদী  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ব্যাখ্যা  কেরিছল।
কারণ,তারা  চাচ্িছল  না  েয,(তৎকােল)  িবদ্যমান  পিরস্িথিতর  পিরবর্তন  ঘটুক  এবং  তারা  েয  িবকৃত  েরওয়ায  ও  রীিত-
নীিতর অনুসরণ করিছল তার পিরবর্েত তাওহীদী সমাজব্যবস্থা প্রিতষ্িঠত েহাক।

সংশ্িলষ্ট আয়াতসমূেহ এরশাদ হেয়েছ :

ن قَبْلهِِ فَهُم بهِِ ابًا مَِيَخْرصُُونَ أمَْ آتيَْنَاهُمْ ك ِلكَِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إنِْ هُمْ إلا ا لَهُم بذَِٰ نُ مَا عَبَدْناَهُم ۗ م ٰـ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحْمَ
مُسْتمَْسِكُونَ

“তারা বেল : রাহমান (আল্লাহ্) যিদ চাইেতন (েয,আমরা েফেরশতােদর উপাসনা না কির,তাহেল) আমরা তােদর উপাসনা করতাম
না। এ ব্যাপাের তােদর েকান জ্ঞান েনই,তারা েতা েকবল অনুমানিভত্িতক কথা বলেছ। আমরা িক এর (েকারআেনর) পূর্েব
েকান িকতাব িদেয়িছলাম,অতঃপর তারা তা আঁকেড় ধের আেছ?”-(সূরা আয যুখরূফ : ২০-২১)



অদৃষ্টবাদীেদর  িবপরীেত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)-এর  ঐশী  িশক্ষার  অনুসািরগণ  িবদ্যমান  অবস্থার  সােথ  সম্পৃক্ত
হনিন,বরং  তাঁরা  িবদ্যমান  রীিত-নীিত  উৎখােতরও  একিট  পছন্দনীয়  ভিবষ্যত  িনর্মােণর  েচষ্টা  কেরেছন।  আল্লাহ্
তায়ালা েকারআন মজীেদ মানব জািতেক স্ৈবরতন্ত্রীেদর িবরুদ্েধ সংগ্রােম উৎসািহত কেরেছন,এ সংগ্রােম তােদরেক
িবজয়ী করার অঙ্গীকার কেরেছন এবং জািনেয় িদেয়েছন েয,েশষ পর্যন্ত ধরিণর বুেক শাসনকার্য পিরচালনার জন্য েয
চূড়ান্ত সরকার ক্ষমতািধকারী হেব েস সরকার হেব সুিবচার প্রিতষ্ঠাকারী সরকার; তখন িমথ্যা িতেরািহত হেয় যােব
এবং সব িকছুর চূড়ান্ত (ও উত্তম) ফলাফল মুত্তাকী েলাকেদর ইখিতয়াের আসেব।

েকারআেনর েস অঙ্গীকারিবিশষ্ট আয়াতিট হচ্েছ :

ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال مُنوَنرُِيدُ أنَ ن

“আর আিম ইচ্ছা করলাম েয,ধরিণর বুেক দুর্বল কের রাখা েলাকেদর ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করব এবং তােদরেক েনতা বানাব
ও তােদরেক (পৃিথবীর) উত্তরািধকারী বানাব।”-(সূরা আল কাসাস : ৫)

نَننَ مِن قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِذهُمْ فِي الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الالحَِاتِ لَيَسْتخَْلفَِن نَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصِذـهُ الوَعَدَ الل
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا ۚ يَعْبُدُوننَيِ لاَ يُشْركُِونَ ِي شَيْئًا هُم ملَن ذِي ارْتضََىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدلَهُمْ دِينَهُمُ ال

“যারা  ঈমান  এেনেছ  এবং  যথাযথ  কর্ম  সম্পাদন  কেরেছ  আল্লাহ্  তােদর  সােথ  অঙ্গীকার  কেরেছন  েয,অবশ্যই  িতিন
তােদরেক  ধরিণর  বুেক  প্রিতিনিধত্ব  প্রদান  করেবন,িঠক  েযভােব  িতিন  তােদর  পূর্ববর্তীেদরেক  প্রিতিনিধত্ব
প্রদান কেরিছেলন,আর িতিন তােদর জন্য েয দীনেক মেনানীত কের িদেয়েছন তােদর জন্য েস দীনেক সুপ্রিতষ্িঠত কের
েদেবন,আর  (শত্রু)  েথেক  তােদর  ভয়-ভীিতর  পের  তােদর  েস  অবস্থােক  িনরাপদ  অবস্থায়  পিরবর্িতত  কের  েদেবন;  তারা
আমার দাসত্ব করেব এবং আমার সােথ েকান িকছু শরীক করেব না।”-(সূরা আন নূর : ৫৫)

تْ كَلمَِتُ ربَكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ َهَا ۖ وَتمِتيِ بَاركَْنَا فنَ كَانوُا يُسْتضَْعَفُونَ مَشَارقَِ الأْرَْضِ وَمَغَاربَِهَا الِذنَا الْقَوْمَ الَْوَأوَْر
رْناَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُا يَعْرشُِونَ لَ بمَِا صَبَروُا ۖ وَدَمِبَنيِ إسِْراَئ

“আর েয জনেগাষ্ঠীেক দুর্বল কের রাখা হেয়িছল তােদরেক আিম েয ভূ-খণ্েড বরকত প্রদান কেরিছ তার পূর্ব িদককার
অঞ্চলসমূেহর ও পশ্িচম িদককার অঞ্চলসমূেহর (পুেরা ভূ-খণ্েডর) উত্তরািধকারী করলাম; আর এভােবই বিন ইসরাইেলর
ব্যাপাের আপনার রেবর কথা (অঙ্গীকার) পূর্ণ হেলা,কারণ তারা ৈধর্য ও দৃঢ়তার পিরচয় িদেয়িছল; আর আিম িফরআউন ও
তার সম্প্রদােয়র িশল্প এবং েয সব প্রাসাদ তারা িনর্মাণ কেরিছল তা ধ্বংস কেরিছ।”-(আল আরাফ : ১৩৭)

অতএব,েদখা যাচ্েছ েকারআেন ঈমান ও কুফেরর মধ্েয এবং বঞ্িচত জনেগাষ্ঠী ও স্ৈবরাচারীেদর মধ্েয একিট পারস্পিরক
ৈবপরীত্েযর িচত্র অঙ্কন কেরেছ এবং আমােদরেক জািনেয় িদচ্েছ েয,এ িবশ্ব িমথ্যার ওপের সত্েযর এবং িনপীড়কেদর
ওপর বঞ্িচতেদর িবজেয়র িদেক এিগেয় যাচ্েছ;  এমন একিট ৈবপ্লিবক অগ্রযাত্রা অব্যাহত আেছ যা পূর্ণতা অিভমুেখ
সকল সৃষ্িটর অগ্রযাত্রার সােথ পুেরাপুির সামঞ্জস্যশীল।

নবী-রাসূলগেণর  দাওয়াত,পুরস্কার  ও  শাস্িতর  অঙ্গীকার,েবেহশ্ত  ও  েদাযখ  এ  সবিকছুই  প্রমাণ  কের  েয,মানুেষর
দািয়ত্ব-কর্তব্য আেছ। আর েকারআন মানুেষর ইহকালীন ও পরকালীন মুক্িতেক এসব কর্েমর সােথ সম্পৃক্ত কেরেছ।



কাযা ও কাদর-এর প্রকৃত তাৎপর্যিভত্িতক তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ স্বাধীনতার অিধকারী এবং েস তার িনেজর ভাগ্েযর
জন্য দায়ী ও  তা  িনয়ন্ত্রেণর জন্য দািয়ত্বশীল। ভাগ্যিলিপ কার্যত কর্েমর মধ্েযই িনিহত। েকােনা জনেগাষ্ঠী
যিদ শক্িতশালী হেয় থােক এবং েকান জনেগাষ্ঠী পরািজত ও পদানত হেয় থােক,তাহেল তােদর কর্েমর কারেণই। কারণ,কাযা
ও কাদর এিটই িনর্ধারণ কের িদেয়েছ েয,েকােনা জনেগাষ্ঠী যিদ উন্নিত ও অগ্রগিতর পন্থা অবলম্বন কের এবং সম্মান
ও  মর্যাদার  পেথ  চেল  তাহেল  তার  ভাগ্য  তদ্রূপই  হেব,আর  েকােনা  জনেগাষ্ঠী  যিদ  আত্মেকন্দ্িরকতা  ও  উদাসীনতায়
িনমগ্ন হেয় পেড়,তাহেল েস জনেগাষ্ঠী পরািজত,লাঞ্িছত ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর িকছুই আশা করেত পাের না।

পিবত্র েকারআন এ ব্যাপাের স্পষ্ট ভাষায় এরশাদ কেরেছ :

روُا مَا بأِنَفُسِهِمْ َىٰ يُغعْمَةً أنَْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتراً ن َـهَ لَمْ يَكُ مُغالل َلكَِ بأِن ذَٰ

“এিট এ কারেণ েয,আল্লাহ্ েকান জনেগাষ্ঠীেক অনুগৃহীত করার পর েস অনুগ্রহেক পিরবর্িতত কের েদনিন যতক্ষণ না
তারা িনেজরাই তােদর িনেজেদর মধ্যকার অবস্থােক পিরবর্িতত কেরেছ।”-(সূরা আনফাল : ৫৩)

িনঃসন্েদেহ এরূপ হেত পাের েয,আমরা েযভােব প্রত্যাশা কির আমােদর ইচ্ছা েসভােব পূর্ণ নাও হেত পাের। িকন্তু এ
েথেক িকছুেতই প্রমািণত হয় না েয,মানুষেক তার কাজ-কর্ম সম্পাদেন বাধ্য করা হেয়েছ এবং তার কাজ-কর্ম পূর্ব
েথেকই িনর্ধািরত হেয় আেছ। প্রকৃত ব্যাপার হচ্েছ এই েয,মানুেষর ঐচ্িছক কাজ-কর্েমর সীিমত হওয়া িকছুেতই তার
স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িতর  অিধকারী  হওয়ার  সােথ  সাংঘর্িষক  নয়।  অন্যিদেক  মানুেষর  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িতর  অিধকারী
হওয়ার মােন এ নয় েয,তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত সীমাহীন।

আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্িটেলােকর সুিবশাল ক্েষত্ের অসংখ্য ক্িরয়াশীল উপাদান উপস্থাপন কেরেছন। মানুেষর কােছ
অেনক সময় এসব উপাদান এবং এসব উপাদান েথেক উদ্ভূত প্রপঞ্চসমূহ স্পষ্ট হেয় ধরা পেড়,আবার অেনক সময় তা ধরা পেড়
না। কাযা ও কাদেরর একিট সতর্ক ও বাস্তববাদী ব্যাখ্যা মানুষেক এসব উপাদানেক েচনা ও িচহ্িনত করার জন্য কেঠার
েচষ্টা-সাধনা  ও  অধ্যবসােয়  অনুপ্রািণত  কের।  কারণ,এগুেলােক  জানেত  ও  িচহ্িনত  করেত  পারেল  তার  পক্েষ  অিধকতর
সাফল্য  অর্জেনর  উদ্েদশ্েয  েচষ্টা-সাধনা  করা  সম্ভব  হেব।  েকননা  এিট  অত্যন্ত  স্পষ্ট  ব্যাপার  েয,মানুেষর
সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারেণ তার সাফল্েযর জন্য প্রেয়াজনীয় সকল বস্তুগত উপাদান হস্তগত করা তার পক্েষ সম্ভব
হয় না,ফেল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম-েবিশ অপূর্ণ েথেক যায়।

কার্যকারেণর  সাধারণ  িনয়ম  অনুযায়ী  েয  েকােনা  সত্তার  ভাগ্য  বা  পিরণিত  তার  পূর্ববর্তী  কারণসমূেহর  সােথ
অঙ্গাঙ্িগভােব  জিড়ত।  েকান  ব্যক্িত  েকান  ঐশী  মূলনীিতর  অস্িতত্বেক  গ্রহণ  করুক  বা  না  করুক,তােত  মানুেষর
স্বাধীনতা  ও  ভাগ্যিলিপর  প্রশ্েন  েকানরূপ  ব্যিতক্রেমর  অবকাশ  েনই।  কারণ,েকােনা  ব্যক্িত  কারণ  ও  ফলাফেলর
ব্যবস্থােক  আল্লাহ্  তায়ালার  ইচ্ছার  সােথ  সম্পর্িকত  গণ্য  করেত  পাের,অথবা  েস  মেন  করেত  পাের  েয,এিট  একিট
স্বতন্ত্র  িবষয়  এবং  ঐশী  মূলনীিতর  সােথ  এর  েকান  সম্পর্ক  েনই।  অবস্থা  েযখােন  এরূপ  েসখােন  এিট  বলা  চেল  না
েয,কাযা ও  কাদেরর তত্ত্েব িবশ্বাস েথেক অদৃষ্টবােদর জন্ম হেয়েছ। আমরা কাদর বলেত যা  বুঝােত চাই তা  হচ্েছ
প্রিতিট  প্রপঞ্েচর  তার  কারণসমূেহর  সােথ  অিবচ্েছদ্য  সংেযাগ  যার  মধ্েয  মানুেষর  ইচ্ছা  ও  িনর্বাচনও
অন্তর্ভুক্ত।  অতএব,আমরা  েকানভােবই  কারণ-িবিধেক  অস্বীকার  করিছ  না।



কাযা  ও  কাদর  প্রিতিট  প্রপঞ্চেক  তার  িবেশষ  কারেণর  মাধ্যেম  অস্িতত্েব  িনেয়  আেস।  েখাদায়ী  ইচ্ছা  একিট
িবশ্বজনীন  মূলনীিত  ও  িবধানরূেপ  সমগ্র  িবশ্বেলাকেক  পিরচালনা  ও  িনয়ন্ত্রণ  কের।  যখন  েযখােন  েয  েকান
পিরবর্তনই ঘটুক না েকন,তা েকান না েকান ঐশী নীিত ও িনয়েমর িভত্িতেতই ঘেট থােক। িবষয়িট এরূপ না হেল কখনই কাযা
ও কাদেরর বাহ্িযক প্রকাশ ঘটত না। বস্তুত িবশ্বজনীন কারণ-িবিধর মূলনীিতেত িবশ্বাসী েয েকােনা ৈবজ্ঞািনক
ৈচন্িতক  েগাষ্ঠীই-তা  স্বীয়  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  আস্িতক্যবাদীই  েহাক  বা  বস্তুবাদীই  েহাক-িবিভন্ন  প্রপঞ্েচর
মধ্যকার সম্পর্ক ও তার কারেণর সত্যতা স্বীকার করেত বাধ্য।

এখন,মানবীয়  কাজ-কর্মসহ  একিট  প্রপঞ্েচর  সংঘটন  এবং  তার  কারণসমূেহর  মধ্যকার  সংেযাগ  যিদ  মানুষেক  তার  কােজর
ক্েষত্ের  স্বয়ংক্িরয়  ও  পূর্ব  িনর্ধািরেত  পিরণত  কের  তাহেল  তা  আস্িতক্যবাদ  ও  নাস্িতক্যবাদ  উভেয়র  ওপরই
আপত্িত িনেয় আসেব। কারণ,এ উভয় ধরেনর মতাদর্শই কারণ-িবিধেক গ্রহণ কের। িকন্তু েকান প্রপঞ্েচর সংঘটন ও তার
কারেণর মধ্যকার সম্পর্ক যিদ মানুষেক স্বয়ংক্িরয় বেল উপসংহাের উপনীত হেত বাধ্য না কের (প্রকৃতপক্েষও তা কের
না),তাহেল েস ক্েষত্ের এ প্রশ্ন েদখা েদয় েয,এ ব্যাপাের আস্িতক্যবাদ ও বস্তুবােদর মধ্েয পার্থক্য েকাথায়?

এ  ক্েষত্ের  আস্িতক্যবাদী  ও  বস্তুবাদী  িবশ্বদৃষ্িটের  মধ্েয  পার্থক্য  এখােন  েয,বস্তুবাদী  িবশ্বদৃষ্িটর
িবপরীেত আস্িতক্যবাদী িবশ্বদৃষ্িটর আদর্িশক িচন্তা-েচতনা এবং অবস্তুগত উপাদানসমূহেক প্রভাব িবস্তার বা
ফলাফল সৃষ্িটেত পুেরাপুির সক্ষম বেল গণ্য কের। বরং সৃষ্িটকর্েমর জােল এসব উপাদান বস্তুগত উপাদানসমূেহর
তুলনায় সূক্ষ্মতর ও জিটলতর। আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান েপাষণকারী িবশ্বদৃষ্িট মানুষেক সাহস,দৃঢ়তা,দৃষ্িটর
প্রসারতা,অন্তর্দৃষ্িটর গভীরতা ও মেনর শক্িত প্রদান কের এবং তােক উদ্েদশ্যহীনতার অতল গহ্বের িনপিতত হওয়া
েথেক রক্ষা কের; শুধু তা-ই নয় তােক সীমাহীন উন্নিতর িসঁিড়েত তুেল েদয়।

অতএব,আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান েপাষণকারী ব্যক্িত কাযা ও  কাদের দৃঢ় প্রত্যয় েপাষণ কের এবং েস  অনুভব কের
েয,মানুষ ও িবশ্বজগৎ সৃষ্িটর েপছেন জ্ঞানময় উদ্েদশ্য িনিহত রেয়েছ। এ কারেণ েস আল্লাহ্ তায়ালার ওপর িনর্ভর
কের সহজ-সরল সুদৃঢ় পেথ অগ্রসর হয়। কারণ েস জােন েয,আল্লাহ্ তায়ালা তােক সহায়তা ও রক্ষা করেবন। তাই েস তার
কােজর ফলাফেলর ব্যাপাের অিধকতর আত্মিবশ্বাসী ও অিধকতর আশাবাদী হয়।

িকন্তু বস্তুবাদী িবশ্বদৃষ্িটর অিধকারী ব্যক্িতর মানিসক কাঠােমা তােক বস্তুগত কাযা ও কাদের িবশ্বাসী কের
েতােল  (অর্থাৎ  েস  মেন  কের  েয,েকবল  বস্তুগত  ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়াই  তার  ভিবষ্যৎ  িনয়ন্ত্রণ  কের),ফেল  ঈমানদার
েলােকরা  েযভােব  আত্মিবশ্বাসী,দৃঢ়  প্রত্যয়ী  ও  আশাবাদী  হেয়  থােক,বস্তুবাদীর  পক্েষ  তা  হওয়া  সম্ভবপর  নয়।  েস
তার লক্ষ্য অর্জেনর পেথ একিট িনশ্িচত পৃষ্ঠেপাষকতা লাভ েথেক বঞ্িচত থােক।

অতএব,এেত  েকান  সন্েদহ  েনই  েয,সামািজক  ও  মনস্তাত্ত্িবক  ক্িরয়া  ও  ফলাফেলর  িবচাের  এ  দু’িট  মতাদর্েশর  মধ্েয
িবরাট  ও  সুগভীর  পার্থক্য  রেয়েছ।  আনােতািল  ফ্রান্স  বেলন  :  “ধর্েমর  একিট  শুভ  ফল  এই  েয,তা  মানুষেক  স্বীয়
অস্িতত্ব এবং স্বীয় কর্েমর ফলাফল সম্পর্েক যুক্িত প্রেয়াগ করেত েশখায়। আমরা যখন আস্িতক্যবাদীেদর দর্শেনর
মূলনীিতসমূহ প্রত্যাখ্যান কির-িবজ্ঞান ও মুক্িতর যুেগ আমােদর প্রায় সকেলই যা কের থােক-তখন আমােদর পক্েষ এ
সম্পর্েক জানার েকােনা উপায় থােক না েয,েকন আমরা এ জগেত এেসিছ এবং এ দুিনয়ার পদার্পেনর পর আমােদর কী অর্জন
করা উিচত।



ভাগ্যিলিপর  গূঢ়  রহস্য  আমােদর  মধ্েয  কতগুেলা  শক্িতশালী  গূঢ়  রহস্েযর  উদ্ভব  ঘটায়।  আমরা  যিদ  জীবেনর
অিনশ্চয়তাজিনত  দুঃখজনক  অিভজ্ঞতা  পুেরাপুির  এিড়েয়  েযেত  চাই  তাহেল  আমােদর  একদমই  িচন্তা  করা  চলেব  না।
কারণ,আমােদর  দুঃখ-কষ্েটর  মূল  আমােদর  অস্িতত্েবর  কারণ  সম্বন্েধ  আমােদর  পিরপূর্ণ  অজ্ঞতার  মধ্েযই  িনিহত
রেয়েছ। আমরা যিদ আমােদর শারীিরক ও আত্িমক েবদনা এবং আত্মা ও ইন্দ্িরয়িনচেয়র পীড়েনর েপছেন িনিহত কারণ জানেত
পাির এবং িবশ্বাস কির েয,এসব িকছু স্রষ্টার ইচ্ছায় সংঘিটত হচ্েছ,তাহেল এসব িকছুই আমােদর জন্য সহনীয় হেব।

প্রকৃত িবশ্বাসী ব্যক্িত েয আত্িমক পীড়ন সহ্য কের,তা েথেক েস আনন্দ লাভ কের। এমনিক েস েয সব পাপ কাজ কের তাও
তার আশােক মুেছ িদেত পাের না,িকন্তু েয জগেত িবশ্বােসর আেলাকরশ্িম িনর্বািপত হেয় েগেছ,েসখােন ব্যথা-েবদনা
ও অসুস্থতা স্বীয় তাৎপর্য হািরেয় েফেল এবং কুৎিসত রিসকতায় পিরণত হয় যা এক ধরেনর িনর্মম পিরহাস মাত্র।”

কাযা ও কাদেরর একিট ভুল ব্যাখ্যা

িকছু সংখ্যক বুদ্িধজীবী কাযা ও কাদর সম্বন্েধ ভ্রমাত্মক ধারণা েপাষণ কের। তারা মেন কের েয,কাযা ও কাদেরর
ধারণা মানুেষর মধ্েয অথর্ব অবস্থা ও অকমর্ন্যতা সৃষ্িট কের এবং জীবনেক উন্নত করার জন্য সকল প্রকার েচষ্টা-
সাধনা চালােনা েথেক মানুষেক িবরত রােখ।

পাশ্চাত্যজগেত এরূপ ধারণা গেড় ওঠার জন্য কাযা ও কাদর সম্বন্েধ যথাযথ জ্ঞােনর অভাবই দায়ী। িবেশষ কের ইসলামী
িশক্ষায় কাযা ও কাদর বলেত কী বুঝায় েস সম্পর্েক তােদর ধারণা েনই। আর প্রাচ্যজগেত পতন ও পশ্চাৎপদতার কারেণ
পাশ্চাত্েযর এ ধারণা প্রভাব িবস্তার কেরেছ।

এ এক সর্বজনিবিদত ব্যাপার েয,ব্যক্িতমানুষ বা ঐিতহািসক সম্প্রদায়সমূহ যখনই তােদর লক্ষ্য-উদ্েদশ্েয উপনীত
হেত  ও  স্বীয়  িচন্তা-মতাদর্শ  বাস্তবায়েন  ব্যর্থ  হেয়েছ,তার  প্রকৃত  কারণ  যা-ই  েহাক  না  েকন,তখন  তারা
ভাগ্য,দুর্ঘটনা,ভাগ্যিলিপ  ইত্যািদ  শব্েদর  সাহায্েয  িনেজেদরেক  সান্ত্বনা  েদয়ার  েচষ্টা  কের।

নবীকুল িশেরামিণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ িবষেয় সুস্পষ্টভােব স্বীয় অবস্থান ব্যক্ত কেরেছন। িতিন বেলন : “এমন
একিট সময় আসেব যখন আমার উম্মেতর অেনক েলাক পাপ কাজ সম্পাদন করেব এবং তােদর পাপাচার ও েনাংরা কােজর পক্েষ
ছাফাই গাওয়ার জন্য বলেব :  আল্লাহ্ তায়ালার কাযা ও কাদরই িনর্ধারণ কের েরেখিছল েয,আমরা এ কাজ করব। েতামরা
যিদ এ ধরেনর েলাকেদর সাক্ষাৎ পাও,তাহেল তােদরেক জািনেয় েদেব েয,তােদর সােথ আমার েকান সম্পর্ক েনই।”

কাযা  ও  কাদর  মানুষেক  তার  জীবেনর  লক্ষ্েয  উপনীত  হওয়ার  জন্য  সংগ্রাম  করার  পেথ  বাধা  েদয়  না।  যেথষ্ট  দীনী
জ্ঞােনর অিধকারী েলােকরা জােন েয,ইসলাম মানুেষর প্রিত ৈনিতক ও  বস্তুগত উভয় িদক েথেক তােদর জীবনেক উন্নত
করার জন্য সর্বাত্মক েচষ্টা সাধনা করার আহ্বান জানায়। মানুষেক ব্যাপক েচষ্টা-সাধনায় উদ্বুদ্ধকরেণর জন্য এ
এক শক্িতশালী উপাদান।

কাযা ও কাদর সম্বন্েধ যেথষ্ট ধারণার অিধকারী নন এমন একজন পাশ্চাত্য িচন্তািবদ হচ্েছন জ্যাঁ পল সার্ত্ের।
িতিন  মেন  কেরন  েয,একই  সােথ  স্রষ্টা  কর্তৃক  িনর্ধািরত  ভাগ্যিলিপ  এবং  মানুেষর  স্বাধীনতায়  িবশ্বাস  করা
অসম্ভব। অতএব,স্রষ্টায় িবশ্বাস ও মানুেষর স্বাধীনতায় িবশ্বাস এ দু’িটর েয েকান একিটেক েবেছ িনেত হেব। িতিন



বেলন : “েযেহতু আিম স্বাধীনতায় িবশ্বাস কির েসেহতু আিম স্রষ্টায় িবশ্বাস করেত পাির না। কারণ,আিম যিদ তাঁর
ওপর  িবশ্বাস  কির,তাহেল  আমােক  ভাগ্যিলিপর  ধারণায়  িবশ্বাস  করেত  হেব।  আর  আিম  যিদ  ভাগ্যেক  গ্রহণ  কির  তাহেল
আমােক স্বাধীনতা পিরত্যাগ করেত হেব। আিম স্বাধীনতা গ্রহণ কেরিছ েসেহতু আিম স্রষ্টায় িবশ্বাস কির না।”

িকন্তু প্রকৃতপক্েষ ভাগ্যিলিপ অর্থাৎ কাযা ও কাদের িবশ্বাস এবং মানুেষর স্বাধীনতার মধ্েয েকান ৈবপরীত্য
েনই। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা িবশ্বজনীন এ ধারণা প্রদােনর পাশাপািশ েকারআন মানুেষর মুক্ত-স্বাধীন ও সক্িরয়
ভূিমকার  কথা  ব্যক্ত  কের।  েকারআন  মানুষেক  ভােলা  ও  মন্দ  এবং  কুৎিসত  ও  সুন্দেরর  জ্ঞােনর  িভত্িতেত  এ  েথেক
স্বাধীনভােব েবেছ েনয়ার মাধ্যেম সেচতনভােব স্বীয়ভাগ্য গঠেন সক্ষম বেল গণ্য কের। এরশাদ হেয়েছ :

ا كَفُوراً ِا شَاكِراً وَإم ِلَ إمِب ا هَدَيْنَاهُ السِإن

“িনঃসন্েদেহ আিম পথ প্রদর্শন কেরিছ; চাইেল েস সিঠক পথ েবেছ িনেয় কৃতজ্ঞ েহাক,অথবা েস (পথভ্রষ্ট হেয়) অকৃতজ্ঞ
েহাক।”-(সূরা আদ দাহর : ৩)

شْكُوراً هُم مُْئِكَ كَانَ سَع ٰـ وَمَنْ أرَاَدَ الآْخِرةََ وَسَعَىٰ لَهَا سَعَْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلَ

“আর েয ব্যক্িত আিখরােতর (আিখরােতর শুভ প্রিতদান লােভর) ইচ্ছা কের এবং েস জন্য েচষ্টা কের েযরূপ েচষ্টা করা
উিচত,আর েস যিদ মুিমন হেয় থােক,তাহেল তােদর েচষ্টা-সাধনার প্রিত কৃতজ্ঞতা েদখােনা হেব,তােদরেক এর পুরস্কার
প্রদান করা হেব।”-(সূরা বিন ইসরাইল : ১৯)

যারা অদৃষ্টবােদর আশ্রয় েনয় এবং বেল,‘আল্লাহ্ চাইেল আমরা তাঁেক ব্যিতেরেক অন্য কােরা উপাসনা করতাম না’
(সূরা নাহল :  ৩৫),তারা তােদর পাপাচােরর দািয়ত্ব েখাদায়ী ইচ্ছা এবং কাযা ও  কাদেরর ওপর চািপেয় িদচ্েছ। েশষ
িবচােরর িদেন তােদর এ ছাফাই পুেরাপুির প্রত্যাখ্যাত হেব।

েকারআন  মজীেদর  েকােনা  আয়াতই  ব্যক্িত  বা  সমােজর  েকােনা  অন্যায়-অনাচার  ও  পাপাচারেক  কাযা  ও  কাদেরর  সােথ
সম্পর্কযুক্ত করা হয়িন। অনুরূপভােব েকান কলুিষত সমাজ যিদ িনেজর সংস্কার সাধান করেত চায় েস ক্েষত্ের কাযা ও
কাদর তার পেথ বাধা হেয় দাঁড়ায় না। এমন একিট আয়াতও পাওয়া যােব না যােত আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা দ্বারা মানুেষর
ইচ্ছা অকার্যকর কের রাখার কথা বলা হেয়েছ,অথবা বলা হেয়েছ কাযা ও কাদেরর কারেণই মানুষ দুেভার্েগর সম্মুখীন
হেয়েছ।

েকারআেন  বারবার  বলা  হেয়েছ  েয,স্ৈবরাচারী  ও  পাপাচারীেদরেক  আল্লাহ্  তায়ালার  ক্েরােধর  িশকার  হেত  হেব  এবং
তােদর জন্য কষ্টদায়ক শাস্িত অেপক্ষা করেছ।

েযেহতু  আল্লাহ্  তায়ালা  তাঁর  বান্দােদরেক  খুবই  ভালবােসন  এবং  িতিন  তােদর  প্রিত  খুবই  দয়ালু,েসেহতু  িতিন
তােদরেক অগিণত েনয়ামত প্রদান কেরেছন,েস  সােথ িতিন তােদর প্রিত নম্র ও  তােদর কাছ েথেক অনুতাপ গ্রহণ করার
জন্য  প্রস্তুত।  িতিন  পাপীেদর  জন্য  সব  সময়ই  সংেশাধন  এবং  িবশুদ্ধতা  ও  ন্যায়ানুগতায়  প্রত্যাবর্তেনর  পথ
উন্মুক্ত েরেখেছন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দােদর তওবা গ্রহণ কেরন; বস্তুত এ হচ্েছ বান্দােদর প্রিত তাঁর
দয়া ও অনুগ্রেহরই প্রমাণ।



যিদও জ্ঞাত অন্য সকল প্রাণশীল সৃষ্িটর তুলনায় মানুেষর ইচ্ছাশক্িত অেনক েবিশ ও অেনক ব্যাপক এবং তা অিধকতর
সৃজনশীল ভূিমকা পালন কের,তেব তার ইচ্ছা েকবল তার কাজ-কর্ম ও তৎপরতার জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক সুিনর্িদষ্ট
কের েদয়া সীিমত ক্েষত্েরই কার্যকর। অতএব,েস তার জীবনকােল যা চাইেব তা-ই করেত পারেব এমন নয়।

অেনক সময় েদখা যায় েয,মানুষ েকান িকছু করেত চায়,িকন্তু েসজন্য েস যত কেঠারভােবই েচষ্টা করুক না েকন েস তা
করেত সক্ষম হয় না। এর কারণ এ নয় েয,আল্লাহর ইচ্ছা মানুেষর ইচ্ছার িবেরািধতা করেছ এবং েস যা করেত চাচ্েছ তা
করেত বাধা িদচ্েছ। বরং এ ক্েষত্ের মানুেষর জ্ঞান বিহর্ভূত কতক বাহ্িযক ঘটনা তার পেথ বাধাস্বরূপ কাজ করেছ
এবং তােক তার লক্ষ্য অর্জেন বাধা িদচ্েছ। ব্যক্িত ও সমাজ অনবরতই এ ধরেনর বাধার সম্মুখীন হচ্েছ।

প্রকৃত  ব্যাপার  এই  েয,প্রাকৃিতক  ক্েষত্ের  এমন  েকান  কারণ  েনই  যা  ফলাফলিবহীন  এবং  এমন  েকান  ফলাফল  েনই  যার
েপছেন কারণ িনিহত েনই। আর েযেহতু আমােদর উপলব্িধ ক্ষমতা ও জ্ঞানার্জন মাধ্যম সীিমত ও সীিমত ক্ষমতা সম্পন্ন
এবং  েকবল  মানিবক  ক্েষত্েরর  মধ্েয  তার  কার্যকািরতা  সীমাবদ্ধ  তাই  আমােদর  জন্য  এিট  েমেন  েনয়া  কিঠন  নয়
েয,আমােদর  সকল  আশা-আকাঙ্ক্ষা  িঠক  েযভােব  আমরা  চাই  েসভােব  পূরণ  হেব  না।

আল্লাহ্ তায়ালা এ সৃষ্িটজগেত শত শত েকািট উপাদান সৃষ্িট কেরেছন যা িনজ িনজ কাজ কের যাচ্েছ। েকােনা েকােনা
ক্েষত্ের  এসব  উপাদােনর  কতগুেলা  মানুেষর  কােছ  স্পষ্ট  থােক,িকন্তু  েকােনা  েকােনা  ক্েষত্ের  সক্িরয়  অেনক
উপাদান মানুেষর কােছ অজ্ঞাত থােক। ফেল েস এসব উপাদান বা িবষয় সামেন েরেখ িহসাব-িনকাশ ও িসদ্ধান্ত গ্রহণ
করেত সক্ষম হয় না। এিটও কাযা ও কাদেরর সােথ সম্পৃক্ত িবষয়। িকন্তু তা মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছা েকেড় েনয় না বা
তােক  সন্েতাষজনক  জীবেনর  অিধকারী  হবার  েচষ্টা-সাধনা  চালােত  বাধা  েদয়  না,বরং  তা  তােক  িচন্তা-গেবষণা  ও
কর্মতৎপরতায়  উৎসািহত  কের,শুধু  তা-ই  নয়,বরং  তার  অভ্যন্তরীণ  সত্তার  গভীের  সঞ্জীবনী  শক্িত  সঞ্চার  কের।  এ
ক্েষত্ের েস তার জ্ঞান িনেয় পর্যােলাচনা কের এবং যতখািন সুস্পষ্টভােব সম্ভব জীবেন অিধকতর সাফল্েয উপনীত
হবার পথ উন্মুক্তকরেণর উপাদানগুেলা িচ‎হ্িনত করার েচষ্টা কের।

অতএব,কাযা ও কাদের িবশ্বাস মানুষেক তার লক্ষ্য-উদ্েদশ্য হািসল ও আদর্শ বাস্তবায়েন এিগেয় েদয়ার ক্েষত্ের
একিট িবরাট সম্ভাবনাময় উপাদান।

মানুেষর মুক্িত ও দুর্ভাগ্েযর িবষয় সম্পর্েক এখােন সংক্েষেপ শুধু এতটুকু উল্েলখ করাই যেথষ্ট েয,মানুেষর
মুক্িত  ও  দুর্ভাগ্য  তার  কােজর  ওপের  িনর্ভরশীল।  মানুেষর  ইচ্ছা  বিহর্ভূত  িবষয়সমূহ  অথবা  আল্লাহ্  তায়ালার
পক্ষ  েথেক  মানুেষর  অস্িতত্েবর  মাধ্েয  েয  প্রাকৃিতক  প্রপঞ্চ  িনিহত  রাখা  হেয়েছ  তার  ওপের  তার  মুক্িত  ও
দুর্ভাগ্য  িনর্ভরশীল  নয়।

মানুেষর  পািরপার্শ্িবক  ও  উত্তরািধকার  সূত্ের  প্রাপ্ত  উপাদানসমূহ  অথবা  মানুেষর  মধ্েয  িনিহত  স্বাভািবক
সক্ষমতা  তার  মুক্িত  বা  দুর্ভাগ্যেক  প্রভািবত  কের  না;  এগুেলা  তার  ভাগ্য  গঠন  কের  না।  মানুেষর  ভিবষ্যৎ  যা
িনর্ধারণ  কের,অন্য  কথায়  তার  মুক্িত  বা  দুর্ভাগ্েযর  িবষয়িট  েয  অক্েষর  চািরিদেক  আবর্িতত  হয়  তা  হচ্েছ,েস
মানুেষর উন্নিত ও অধঃগিতর কারণগুেলার মধ্য েথেক েকানিট েবেছ িনল এবং েস তার বুদ্িধমত্তা,জ্ঞান ও অন্যান্য
শক্িতর সিঠক ব্যবহার করল িকনা।



েসৗভাগ্য ও মুক্িত প্রাকৃিতক সক্ষমতাসমূেহর প্রাচুর্েযর ওপর িনর্ভরশীল নয়। তেব এ কথা সত্য েয,েয ব্যক্িত
অন্যেদর  তুলনায়  অিধকতর  সক্ষমতার  অিধকারী  তার  দািয়ত্ব-কর্তব্যও  অেপক্ষাকৃত  েবিশ।  যিদ  তার  পক্ষ  েথেক
সামান্য  ভুল  সংঘিটত  হয়  তাহেল  দুর্বল  ও  শক্িতহীনেদর  অনুরূপ  ভুেলর  তুলনায়  তার  গুরুত্বও  েবিশ।  প্রিতিট
ব্যক্িতেকই  তার  েমধা,প্রিতভা  ও  সক্ষমতা  অনুযায়ী  িহসাব  িদেত  হেব।

এিট  পুেরাপুির  সম্ভব  েয,যার  েভতের  িনিহত  সক্ষমতা  এবং  তার  ইখিতয়াের  থাকা  ধন-সম্পেদর  পিরমাণ  খুবই
সামান্য,িকন্তু তা সত্ত্েবও েস যিদ তার জীবনেক সুশৃঙ্খলভােব পিরচালনা কের এবং তার ওপের অর্িপত দািয়ত্ব-
কর্তব্য  পালন  কের  তাহেল  েস  এমন  েসৗভাগ্েয  উপনীত  হেত  পারেব  যা  একজন  মানুেষর  সমুন্নত  মর্যাদার  সােথ
সামঞ্জস্যশীল। তােক যা এরূপ ফলাফল অর্জেন সক্ষম কের েতােল তা হচ্েছ তার সীিমত সক্ষমতােকই সিঠকভােব কােজ
লাগােনার জন্য তার ব্যাপক েচষ্টা-সাধনা।

এর িবপরীেত,েয ব্যক্িতেক প্রচুর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও সক্ষমতা প্রদান করা হেয়েছ,অথচ েস তার িনেজর কল্যােণর
জন্য ব্যবহার করেত পােরিন,শুধু তা-ই নয়,েস েসগুেলা অপব্যবহার কের স্বীয় মানিবক মর্যাদােক পদদিলত কেরেছ এবং
িনেজেক অন্যায়-অনাচার ও  পাপাচােরর পঙ্েক িনক্েষপ কেরেছ,এ  ধরেনর ব্যক্িত িনঃসন্েদেহ চরম হতভাগ্য,কারণ েস
কখনই মুক্িতর স্বাদ গ্রহণ করেব না।

পিবত্র েকারআেন এরশাদ হেয়েছ :

كُل نفَْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ

“প্রিতিট ব্যক্িতই েস যা অর্জন কেরেছ েস জন্য দায়ী।”-(সূরা আল মুদ্দাস্িসর : ৩৮)

অতএব,েকান  ব্যক্িতর  মুক্িত  বা  দুর্ভাগ্য  তার  কৃত  কাজ-কর্েমর  ওপর  িনর্ভরশীল,তার  প্রাকৃিতক  গঠন  বা
মনস্তাত্ত্িবক  গুণ-ৈবিশষ্ট্েযর  ওপর  িনর্ভরশীল  নয়।  এ  হচ্েছ  আল্লাহ্  তায়ালার  ন্যায়িবচােরর  স্পষ্ট
বিহঃপ্রকাশ।

িশয়া  মাযহােবর  ৈবিশষ্ট্যজ্ঞাপক  অন্যতম  আকীদা  হচ্েছ  ‘বাদা’।  এ  পিরভাষািটর  অর্থ  হচ্েছ,মানুেষর  ভাগ্য
িনয়ন্ত্রক উপাদানসমূহ (বা তার েকান একিট) পিরবর্িতত হেয় েগেল তার ভাগ্যও পিরবর্িতত হেয় যায়। অর্থাৎ দৃশ্যত
যা িচরন্তন অথবা অলঙ্ঘনীয় বেল মেন হয় মানুেষর কাজ-কর্ম ও আচরেণ পিরবর্তন ঘটার ফেল তােত পিরবর্তন সংঘিটত
হয়। িবিভন্ন বস্তুগত উপাদান েযভােব মানুেষর ভাগ্যেক পিরবর্িতত কের েদয় িঠক েসভােবই অবস্তুগত উপাদানসমূহও
নতুন প্রপঞ্চ প্রকাশ করেত পাের।

এরূপ হওয়া সম্ভব েয,এ ধরেনর অবস্তুগত উপাদান এমন গুপ্ত িবষয়েক প্রকাশ কের েদেব যা সংশ্িলষ্ট িবষেয়র দৃশ্য
বাহ্িযক গিতধারার িবপরীত। প্রকৃতপক্েষ কারণসমূহ ও পিরস্িথিতেত পিরবর্তেনর মাধ্যেম আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ
েথেক  একিট  নতুন  প্রপঞ্েচর  উদ্ভেবর  ফয়সালা  েদয়া  হয়  যা  েয  প্রপঞ্েচর  উদ্ভব  হেব  বেল  ধারণা  করা  হেয়িছল  তার
তুলনায়  সৃষ্িটর  জন্য  অিধকতর  কল্যাণকর।  এিট  নািযলকৃত  িবধান  মানসূখ  করার  নীিতর  সােথ  তুলনীয়।  পূর্ববর্তী
িবধান  বািতল  কের  নতুন  কের  িবধান  প্রবর্তন  করা  েথেক  এিট  বুঝায়  না  েয,ঐশী  িবধানদাতা  পূর্ববর্তী  িবধান



প্রদানকােল  অজ্ঞতার  বেশ  ভুল  কেরিছেলন;  বরং  এর  কারণ  হচ্েছ,পূর্ববর্তী  িবধানিট  িছল  সামিয়ক  এবং  তার
কার্যকািরতার  েময়াদ  েশষ  হবার  পর  তা  বািতল  করা  হেয়েছ।

‘বাদা’েক  এভােব  ব্যাখ্যা  করা  সম্ভব  নয়  েয,পূর্েব  অজ্ঞাত  েকান  বাস্তবতা  প্রকািশত  হবার  পর  আল্লাহ্  তায়ালা
তাঁর  পূর্ব  িসদ্ধান্ত  পিরবর্তন  কেরেছন।  কারণ,এরূপ  ধারণা  আল্লাহ্  তায়ালার  জ্ঞােনর  িবশ্বজনীনতার  ধারণার
সােথ সাংঘর্িষক। সুতরাং েকান মুসলমানই এরূপ ধারণা েপাষণ করেত পাের না।

েদায়া  ও  েমানাজাত  হচ্েছ  আেরকিট  িবষয়  যার  ক্িরয়াশীলতােক  েছাট  কের  েদখার  উপায়  েনই।  এেত  েকানই  সন্েদহ  েনই
েয,আল্লাহ্  তায়ালা  প্রত্েযেকর  অন্তেরর  েগাপন  রহস্যাবলী  সম্বন্েধ  অবগত।  িকন্তু  তাঁর  সােথ  মানুেষর
সম্পর্েকর ক্েষত্ের ব্যক্িতর েদায়া ও েমানাজােতর ভূিমকা প্রকৃিতর সােথ মানুেষর সম্পর্েকর ক্েষত্ের তার
েচষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্েমর অনুরূপ। এ ছাড়াও েদায়া ও েমানাজােতর মনস্তাত্ত্িবক ক্িরয়ারও স্বতন্ত্র ভূিমকা
রেয়েছ।

প্রকৃিতেত  প্রিত  মুহূর্েতই  নতুন  নতুন  প্রপঞ্েচর  আর্িবভাব  ঘটেছ  যার  আিবর্ভােবর  ক্েষত্ের  পূর্ববর্তী
কারণসমূহ ভূিমকা পালন কের থােক। অনুরূপভােব অস্িতত্বেলােকর িবশাল অঙ্গেন মানুষেক তার লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর
পােন  এিগেয়  েনয়ার  ক্েষত্ের  েদায়া  ও  েমানাজােতর  সুগভীর  প্রভাব  রেয়েছ।  আল্লাহ্  তায়ালা  েযভােব  প্রিতিট
প্রাকৃিতক উপাদােনর জন্য এেককিট ভূিমকা িনর্িদষ্ট কের িদেয়েছন,িঠক েসভােবই িতিন েদায়া ও েমানাজােতর জন্য
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা িনর্ধারণ কের িদেয়েছন।

েকান ব্যক্িত যখন িবিভন্ন অসুিবধার মধ্েয িনপিতত হয় তখন িকছুেতই তার িনরাশ হওয়া উিচত নয়। কারণ,কােরা জন্য
আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রেহর দরজা কখনই বন্ধ হেয় যায় না। হেত পাের েয,পরিদনই এমন েকান নতুন পিরস্িথিতর
উদ্ভব  ঘটেব,েয  সম্পর্েক  তার  পক্েষ  েকানভােবই  ধারণা  করা  সম্ভব  নয়।  আল্লাহ্  তায়ালা  েকারআন  মজীেদ  িনেজর
সম্পর্েক  এরশাদ  কেরন  :

كُلَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

“প্রিতিদনই িতিন স্বীয় ভূিমকায় অিধষ্িঠত আেছন।”-(সূরা আর রহমান : ২৯)

অতএব,কােরাই স্বীয় কর্মতৎপরতা ও েচষ্টা-সাধনা পিরত্যাগ করা উিচত নয়। েয ব্যক্িত যথাযথ কর্ম সম্পাদন করেত
চায়,অথচ তার সােথ েদায়া ও েমানাজােতর আশ্রয় েনয় না,আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায় তার অবস্থা হচ্েছ
এমন ব্যক্িতর ন্যায় েয একিট িছলািবহীন ধনুক েথেক তীর িনক্েষপ করেত চায়।

ব্যক্িতেক  একিদেক  েযমন  তার  লক্ষ্য-উদ্েদশ্েয  উপনীত  হবার  জন্য  অব্যাহত  েচষ্টা  চালােত  হেব,েসই  সােথ
আন্তিরকতা  সহকাের  তার  আশা-আকাঙ্ক্ষােক  আল্লাহ্  তায়ালার  িনকট  েপশ  করা  উিচত  এবং  সীমাহীন  শক্িত  ও  ক্ষমতার
আধার িযিন তাঁর িনকট েথেক সর্বান্তকরেণ সাহায্য প্রার্থনা করা উিচত। তাহেল অবশ্যই আল্লাহ্ তােক সাহায্য
করেবন। েকারআেন এরশাদ হেয়েছ :

اعِ إذَِا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتجَِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا ِي لَعَلهُمْ َرْشُدُونَ ي قَرِيبٌ ۖ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدي فَإِنوَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَن



“েহ  নবী!  আমার  বান্দারা  যখন  আপনার  িনকট  আমার  সম্পর্েক  িজজ্ঞাসা  কের  তখন  (তােদরেক  বলুন  েয,)  আিম  অবশ্যই
(তােদর)  অত্যন্ত  িনকেট,েকান  আহ্বানকারী  যখন  আমােক  আহ্বান  কের  তখন  আিম  জবাব  েদই,(তার  আহ্বােন  সাড়া  েদই)।
অতএব,তারা েযন আমার ডােক সাড়া েদয় এবং আমার প্রিত ঈমান েপাষণ কের তাহেল আশা করা যায় েয,তারা সিঠক পথ প্রাপ্ত
হেব।”-(সূরা আল বাকারাহ্ : ১৮৬)

মানুষ যখন সকল িবষয় েথেক িনেজেক িবচ্িছন্ন কের ও অন্েযর মুখােপক্িষতার ফাঁদ এিড়েয় যায় এবং সরাসির আল্লাহর
িদেক  মুখ  িফরায়  তখন  তার  নাফস্  আল্লাহর  পােন  ঊর্ধ্বেলােক  আেরাহণ  কের  এবং  তােক  প্রকৃত  সুখ-শান্িতেত
িনমজ্িজত কের। তখন েস িনেজেক আল্লাহ্ তায়ালার সােথ প্রত্যক্ষ সম্পর্েকর অিধকারী বেল অনুভব কের এবং তাঁর
দয়া ও অনুগ্রহেক স্পষ্টভােব অনুভব কের।

হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) তাঁর এক েদায়ায় (‘েদায়ােয় আবু হামযা সুমালী’ নােম পিরিচত) আল্লাহ্ তায়ালার িনকট
এই বেল আেবদন কেরন :

“েহ  আমার  স্রষ্টা!  আিম  আপনার  িনকট  েপৗঁছার  জন্য  িবনয়  ও  আেবদন-িনেবদেনর  পথসমূহ  উন্মুক্ত  ও  সুমসৃণ  েদখেত
পাচ্িছ এবং আপনােত েদখেত পাচ্িছ আশার সীমাহীন উৎস। আিম জািন আপনার িনকট সাহায্য প্রার্থনা এবং আপনার দয়া ও
অনুগ্রহ কামনার জন্য আপিন অনুমিত িদেয়েছন। যারাই আপনার িনকট েদায়া ও সাহায্য চায় তােদর সকেলর জন্যই আপনার
িনকট  েদায়া  ও  েমানাজােতর  দরজা  উন্মুক্ত  েদখেত  পাচ্িছ।  আিম  িনশ্িচত  েয,যারা  আপনার  িনকট  েদায়া  কের  তােদর
আহ্বােন সাড়া েদয়ার জন্য এবং যারা আপনার িনকট আশ্রয় চায় তােদরেক আশ্রয় েদয়ার জন্য আপিন প্রস্তুত রেয়েছন।”

এছাড়া পাপকর্ম ও ভােলা কােজর প্রিতক্িরয়া সম্বন্েধ একিট হাদীেস বলা হেয়েছ :

“যারা গুনােহর কারেণ মারা যায় তােদর সংখ্যা স্বাভািবক মৃত্যুবরণকারীেদর তুলনায় অেনক েবিশ। আর যারা তােদর
েনক  আমেলর  কারেণ  েবঁেচ  থােক  তােদর  সংখ্যা  স্বাভািবক  কারেণ  েবঁেচ  থাকা  েলাকেদর  তুলনায়  েবিশ।”(সািফনাতুল
িবহার,১ম খণ্ড,পৃ. ৪৮৮।)

এ  প্রসঙ্েগ  স্মরণ  করা  েযেত  পাের  েয,আল্লাহর  নবী  হযরত  যাকািরয়া  (আ.)  আল্লাহ্  তায়ালার  িনকট  একিট  সন্তান
প্রার্থনা কের েদায়া কেরন এবং আল্লাহ্ তায়ালা েস েদায়া কবুল কেরন। েতমিন হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার
িনকট েয অনুতাপ প্রকাশ কেরন েস কারেণ আল্লাহ্ তাঁেক ও তাঁর জািতেক িবপর্যয় েথেক রক্ষা কেরন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা এ  িবশ্বজগেতর জন্য সুিনর্িদষ্ট িনয়মাবলী ও  প্রাকৃিতক আইন িদেয়েছন। িকন্তু
েসসব  িনয়ম  ও  প্রাকৃিতক  আইন  েকােনাভােবই  তাঁর  সীমাহীন  ক্ষমতােক  সীিমত  কের  না  বা  তাঁর  ক্ষমতার
প্রেয়াগক্েষত্রেক সঙ্কুিচত কের না। িতিন েযভােব প্রবর্তন কেরেছন েসভােবই এসব আইেনর ফলাফেলর সােথ িমল েরেখ
বা এসেবর ফলাফলেক রিহত কের িদেয় এসব আইেন পিরবর্তন সাধন করার িনরঙ্কুশ ইখিতয়ারও তাঁর রেয়েছ। েয একক সত্তার
সযত্ন ও সামগ্িরক তত্ত্বাবধান েগাটা সৃষ্িট-ব্যবস্থােক অধীন কের েরেখেছ েস সত্তা কখনই স্বীয় সৃষ্ট আইন-
কানুন ও প্রপঞ্চসমূেহর েমাকািবলায় অসহায় হেত পােরন না অথবা যা ইচ্ছা কেরন তা সম্পাদেনর ক্ষমতা ও সক্ষমতা
হারােত পােরন না।



আমরা যখন বিল েয,আল্লাহ্ তায়ালা এ িবশ্বজগেত স্বীয় সৃষ্ট প্রপঞ্চসমূহেক যখন খুশী পিরবর্তন করেত পােরন তার
দ্বারা আমরা এ কথা বুঝােত চাই না েয,িতিন এ িবশ্েবর শৃঙ্খলা এবং এর সুিনর্িদষ্ট িনয়ম-কানুন ধ্বংস কেরন বা
প্রকৃিতর  িনয়মাবলী,িবিধ-িবধান  ও  মূলনীিতেক  উল্েট  েদন।  বরং  আমােদর  অনুভূিত  ও  উপলব্িধর  বাইের  িবদ্যমান
অজানা  মূলনীিত  ও  শর্তাবলীর  অধীেন  এই  পিরবর্তন  প্রক্িরয়ািট  বাস্তবািয়ত  হয়।  যিদ  মানুষ  সতর্কতার  সােথ  ও
সূক্ষ্মভােব এ িবষেয়র িদেক দৃষ্িট েদয় এবং েস েয সব িবশাল সম্ভাবনার মুেখামুিখ হয় েসগুেলােক িবেবচনায় আেন
তাহেল তা তােক প্রকৃিতজগেতর মধ্েয েয গুিটকতক িনয়ম েস পর্যেবক্ষণ কের থােক েসগুেলার িভত্িতেত সমস্ত িবষয়
সম্পর্েক ভিবষ্যদ্বাণী করার উচ্চািভলাষী প্রয়াস চালােনা েথেক িবরত রাখেব।

টীকা :

১. এই প্রবন্ধিট েলখেকর ফার্সী ভাষায় রিচত তাওহীদ ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ ‘মাবািনেয় এেতকাদাত দার
ইসলাম’  (ইসলামী  আকীদা-িবশ্বােসর  মূল  িভতসমূহ)-এর  পঞ্চম  এবং  সর্বেশষ  অধ্যায়।  প্রবন্ধিট  েতহরান  েথেক
প্রকািশত  ইংেরিজ  সামিয়কী Al-Tawhid -এ  শাওয়াল-িযলহজ্ব  ১৪০৯  িহ.  সংখ্যায়  প্রকািশত
হয়।#alhassanain.org/bengali

 


